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SUB) ১৫০ 41১2 على‎ 6১ ১১০৩ ০৩৫৮ له 49 تیم‎ ২৯ 
পাইকারী তাকফিরী “বেরলভিয়্যত" বা “বেরলভিবাদ" সম্পর্কে আমার তেমন 
জানাজানি ছিল না। প্রথম জানার আগ্রহ হয় কাতারে লেখাপড়া করাকালীন 
সময় যখন অভিযুক্ত হতাম আমি বেরলভী বলে। আমি জানতাম না কেন 
করতেন। কয়েকবার আমাকে অফিসেও ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা 
চেক করা হয়েছে আমার সামনেই। আমি এই কথাও বলতে পারতাম না যে, 
আমি বেরলভী নই। কারণ “আল ব্রাইলাভিয়্যাহ” কি জিনিস আমি জানি না। 


এই বিষয়ে জানার জন্য আরবী একটি কিতাব কিনলাম। নাম আল- 
মাউসুআ'তুল মুয়াসসারাহ ফিল আদয়ানি ওয়াল মাযাহিবি ওয়াল আহযাবিল 
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এই কিতাবে বিভিন্ন দল ও 
জামাত সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এই কিতাবে ২৯৮ পৃষ্ঠায় “আল- 
ব্রাইলাভিয়্যাহ” বা বেরলভিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ২৯৮ 
থেকে ২০৩ পৃষ্টা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। পড়লাম পুরাটাই। আমার কাছে 
মনে হল নিরপেক্ষ আলোচনার চেয়ে বিরুধিতায় একতরফা আলোচনা করা 
হয়েছে। সব কথা বিশ্বাসও হলোনা । তখনকার সময় সব তথ্য মিলানোও 
সম্ভব হলো না। 

৪ ® দুই ফাজিলের গোস্তাখী 
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আস্তে আস্তে আসল বেরলভীদের সাথেও পরিচয় ঘটতে লাগলো, বুঝতে 
শুরু করলাম সেই ছোট বেলায় কুলাউড়া শহরে একটি মাহফিলে আমার 
গ্রামের মরহুম কারী আব্দুল হান্নান (চেরাগ কারী) সাহেব যখন তরীকায়ে 
মুহাম্মাদিয়া বলে শ্লোগান দিয়েছিলেন তখন কেন বক্তা মাওলানা আব্দুল 
করীম সিরাজনগরী সাহেব রাগতঃ চেহারায় উনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেছিলেন। লেখালেখির সুবাদে বন্ধুত্ব হয়ে উঠল আবুধাবী প্রবাসী বন্ধুবর 
মাওলানা নুরুল আবসার তইয়বী সাহেবের সাথে। একসময় তাদের 
নানান ফাইজলামী সবই জানা হলো। আমাদের শীর্ষস্থানীয় উত্তাদগণ ওদের 
এইসব বাড়াবাড়িতে পাত্তা দিতেন না, শুধু বলতেন ওরা মাফতুন। 

সেই থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেরলভী, দেওবন্দী সকলের সাথেই স্বাভাবিক 
সম্পর্ক রেখেই আমার চলা। ফেইসবুকের সুবাদে তইয়বি সাহেবের একটি 
লেখাও পড়লাম সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে। ২০১৫ 
সালে যখন আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া গঠন হল এবং সালাফীদের বিভিন্ন 
ফিতনার জবাব দেয়া শুরু করলাম তখন ওরা ছাড়া বাকী সকলের সাথেই 
আমার সম্পর্ক, আন্তরিকতা আরো গভীর হল। ওয়াটসাপে আহলুস সুন্নাহ 
মিডিয়ার নামে বিভিন্ন গ্রুপ খুলা হল। গ্রুপ সমূহে মূলধারা আহলে সুন্নাত 
এবং বেরলভী আহলে সুন্নাত সবাই জায়গা পেলেন। প্রয়োজনমত বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ থেকে এডমিন নেয়া হল। একটি গ্রুপে এড করা হল বন্ধুবর 
তইয়বিকে। সম্ভবত ২০১৬ সালের কোন এক সময় আমাদের ওয়াটসাপের 
কোন একটি গ্রুপে বন্ধুবর তইয়বি সাহেব উনার এ লেখাটি শেয়ার করেন। 
শুরু হলো দারুন ঝামেলা। বিভিন্ন এডমিন এবং পরিচিতজন আমাকে দায়ী 
করা শুরু করলেন। অভিযুক্ত হয়ে গেলাম আমি। আরো যোগ হলো আমি 
কোন জবাব দিচ্ছিনা কেন? আমি বললাম সমস্যাটা অনেক পুরাতন, হঠাত 
করে মধ্যখান থেকে কি বলব! তাছাড়া আমরা মুকাবেলা করছি পুরা সালাফী 
বিশ্বকে, এইসব এই ঝামেলায় জড়ালে ওরা হাসবে। 

তারপরও দায়মুক্তি হোক আর দায়িত্ববোধ থেকে হোক কয়েকজনের প্রশ্নের 
উত্তর দিতে গিয়ে ২টি ভিডিও করা হল “বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম”। 
আমি বললাম আমাদের মাথায় আঘাত করবেন না, আমরা পাল্টা আঘাত 
করলে সইতে পারবেন না, কলিজা বড় করে রাখবেন, আমরা শুরু করলে 
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ছোট কলিজা নিয়ে মুকাবেলা করতে পারবেন না। ইত্যাদি। পরিস্থিতি 
স্বাভাবিক হল বলেই মনে হল তবে আমি ফিরে গেলাম আমার কাতার 
জীবনের এ গবেষণায় “বেরলভিবাদ” কি? এখন কিতাবও পাওয়া যাচ্ছে। 
সালাফীবাদ মুকাবেলার সাথে সাথে এই কাজও আমার অব্যাহতভাবে 
চলতে থাকল সঙ্গোপনে। 

এ সময় কয়েকজন এডমিন মিলে “আজাদী আন্দোলন” নামে একটি 
ফেইসবুক পেইজ বা গ্রুপ করলেন তইয়বিদের জবাব দেয়ার জন্য। এডমিন 
সাইয়িদ আযহার উদ্দীন সাহেব কারো একটি লেখা এই গ্রুপে পোষ্ট করেন। 
আমার জানা ছিল না। বহুদিন পর ২০১৮ সালের শেষ দিকে সম্ভবত এ 
লেখাটি সামনে চলে আসে। বেরলভী কয়েকজন হযরত আমার কাছে এই 
বিষয়ে জানতে চান। আমি সত্যটি তুলে ধরি। 

খুব সম্ভব ২০১৯ সালের শেষার্ধে মাওলানা আশরাফুজ্জামান সাহেবের 
কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ। মাওলানা সদরুল আমীন জগন্নাথপুরী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করলেন। এরপর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন মুফতি মাওলানা শাহ আলম 
সাহেব। আমি সবই দেখছি কিন্তু কিছু বলছিনা । বিভিন্নজন কল দেন আমার 
জবাব ছিল উনারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন দেখা যাক কি হয়। ম্যাসেঞ্জারেও 
কল আসে, অপরিচিত হলে রেসপন্স করিনা। একদিন কল দিলেন মুফতি 
মাওলানা শাহ আলম সাহেব। এই বিষয়ে অনেক কথা হল। এই সময় 
কয়েকদিন যাবত হালিশহর দরবার থেকে একজন কল দিতেন আমি আন্সার 
দিতাম না। যেদিন শাহ আলম সাহেবের সাথে কথা হচ্ছিল তার আগের 
দিনও উনি কল দিয়েছিলেন আমি রেসপন্স করিনি। মুফতি শাহ আলম 
সাহেবের কাছে জানতে চাইলাম হালিশহর দরবার সম্পর্কে। মুফতি সাহেব 
জানেন এবং এটাও জানেন উনি আমার সাথে যোগাযোগ করছেন। 
পরদিন আবার কল দিলেন উনি। নামটা বলা ঠিক হবে কি না জানিনা। 
দীর্ঘক্ষন উনি আমার সাথে কথা বললেন। জাযাহুল্লাহু খাইরান। উনি আমাকে 
উৎসাহিত করলেন এই বিষয়ে এডভান্স হতে। 

২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আমি একটি ভিডিওবার্তা দিলাম 
বেরলভীদেরকে। শিরোনাম ছিল “কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ, আত্মঘাতী 5 
ফেতনা দমনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমরা বাধ্য, মারহাবা মুফতি শাহ আলম ও 
মাওলানা সদরুল আমীন, সত্য প্রকাশে আমরা আপনাদের পাশে”। 


৬ € দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দু YT ۸)۵ = 


উনাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলাম, বললাম ক্ষতিটা 
উনাদেরই হবে, ফায়দা হবে বালাকোটিদের। 

অপেক্ষা করলাম ২২ দিন। উনারা কোন পদক্ষেপ নিলেন না। বাধ্য হয়ে 
অক্টোবরের ৮ তারিখে শুরু হল “আলা হযরত সমাচার” 


যা বেরিয়ে এল তা নিতান্তই দুঃখজনক। কোটি টাকার চ্যালেঞ্জের একটি 
বরকত হল “দুই ফাজিলের গোস্তাখী”। উনারা যদি সেই ২২ দিন সময়ে 
সঠিক পদক্ষেপ নিতেন আজকে হয়তো তাদের এত লেজেগোবরে অবস্থা 
হতোনা। শায়খে ইন্নামা, গোপন সুন্নতী, শায়খ বিহারী, ইন্ডিয়ান মুফতি, 
সিরাজনগরী বাপ-পুত যারাই মুখ খুলেছেন মূর্খ তার প্রমাণ দিয়েছেন। 

ভুল হয়ে গেলে আমি স্বীকার করি তা প্রমাণিত। তবে আমি সরাসরি কিতাব 
দেখিয়ে দিচ্ছি। আলা হযরত / ফাজিলে বেরলভী সমাচার সুন্নীয়তের 
দলীলের নাম। 

জবাব কিছুই হয়নি। জবাব একেবারে না দিলে আরো ভালো করতেন, জাতি 
যদিও আপনাদের এত লেজে-গোবরে-পেশাবে অবস্থা দেখা থেকে বঞ্চিত 
হত। 

যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সবাই মিলে তাওবা করুন। আপনাদের 
গোস্তাথী আপনাদের কিতাব থেকে সরাসরি আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি। 
বানোয়াট সব আকীদা প্রত্যাহার করুন, 78115۹ আদি ও আসল আকীদায় 
ফিরে আসুন। 

বালাকোট আমাদের কোন আ’ইব নয়, বালাকোট আমাদের অহংকার। 
শহীদে বালাকোটের রুহানী সন্তানেরা শুধু আঘাত মুকাবেলায়ই করতে 
জানেনা, পাল্টা আঘাতও করতে জানে। 


মুহাম্মাদ আইনুল হুদা 
নিউইয়র্ক 


আগস্ট ১, ২০২১ 
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আল্লাহর শান কান (ma (BY 


ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান “ইন হিয়া ইল্লা ফিতনাতুক” 
আয়াতাংশের অনুবাদে তাঁর মালফুজাতে বলেন 


রাগ মিথিত স্বভাব | 'ভাল 5ء‎ 70.۹۲۳۳ তায়ালার দরবারে আর 
করেন, ১৪1০ 'এ সবগুলো আপনার 8۳ ۱ মু'মিনীন সিদ্দিকা 


صک سج rmn টিটি‏ وب مود ساد ml শাহর‏ 





“এ সবগুলো আপনার ফিতনা”। I 
মূল উর্দু দেখুন 


ees Esl be 
1284 یہب‎ (1০৮88 ৩990 


“ইয়ে ছব তেরে হী ফিতনে 7۳ 
আল্লাহকে ফিতনাকারী সাব্যস্ত করা অবশ্যই আল্লাহর শানে গোস্তাখী। 
আবার কানযুল ঈমানে বলেছেন অন্যকথা 


করেছে (২৯১)? ওটা তো নয়, কিন্তু তোমার 
পরীক্ষা করা | তুমি তা দ্বারা বিপথগামী করো 


কানযুম ঈমানের অনুবাদ ঠিক আছে। মালফুজাতে করা হয়েছে গোস্তাখী 
আল্লাহর শানে। 

হযরত এরশাদ বিহারী সাহেব তাঁর বক্তব্যে বুঝাতে চেয়েছেন মালফুজাত 
দলীলের জন্য গ্রহণযোগ্য কোন কিতাব নয়, কানযুল ঈমান গ্রহণযোগ্য । 
কানযুল ঈমান কোন গ্রহণযোগ্য কিতাব তা তো “ইন্নামা”য় প্রমাণ হয়ে 
গিয়েছে। 


' মালফুজাতে আলা হযরত বাংলা, পৃষ্ঠা ২২৫ 
* মালফুজাতে আলা হযরত, দাওয়াতে ইসলামী, পৃষ্ঠা ৩৩২ 
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দুই 2۳97 ۱۱8۳۷۷ ৯ 


ইন্নামা শব্দের অনুবাদে খেয়ানত করেছেন, উপাধ্যক্ষ সাহেবের মতে 
“প্রমাণিত” ডাকাতি করা হয়েছে। 


মালফুজাত হযরতের জবানী, কানযুল ঈমান হযরতের লেখনী। বিহারী 
হযরত ফাজিলে বেরলভীর জবানীকে অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে দিলেন!!! 
আসলে তিনি যে কথাটি আংশিক স্বীকার করলেন কোটি মানুষের মুখে সেই 
কথাই “সামগ্রিকভাবে ফাজিলে বেরলভী কোন নির্ভরযোগ্য আলেম নন।“ 


তাদের দাবি হল, ফাজিলে বেরলভীর জবানে ও কলমে বিন্দুমাত্র ভুল হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই। ফাজিলজীর লেখা উর্দু আহকামে শরীয়ত কিতাবের ভুমিকায় 
“আলা হযরত কা লগজিশৌ ছে মাহফুজ রাহনা” অধ্যায় দেখুন, ( স্ক্রিনশট 
দেয়া হল) 





www .alahazrat.nct 


اعلی حضرت کا کالفزشوں سے محفوظ رھنا 

علا دن کے ای Phe cme bh‏ وت مان UE ih Se‏ 
یں ز ددم می بکٹر تو ہنی یش ؟ کے تد ند ا7آ کے ۔تھانف می نود رای لپ تی ہیں رفقوں کے 
تل می بی ےا ا طیاں ہو ای یں و تی کے گی ہو تی ہے۔والہ جات ام کے اف پر 
اس Pt eî ke‏ سن নদ‏ 
الک نسلل dh‏ 2 0 بشاء۔ ایر ا ft,‏ 11-7 











“আলা হযরত কি জবান ও কালাম নুকৃতা বরাবর খাত্বা করে উছকো 
নামুমকিন ফরমা দিয়া। উছ উনওয়ান পর গৌর কর না হো তো ফতোয়ায়ে 
রেজভিয়া গেহরা মুতালাআ’ কর 1۰“ 

অর্থাৎ, আলা হযরতের জবান এবং কালামে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া 
অসম্ভব। এই বিষয় বুঝতে হলে ফতোয়ায়ে রেজভিয়া ভাল করে পড়ে নিন। 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী @ ৯ 


দুই 2۳97 (গান্তান্াঁ ১০ 
a শানে ফান (ama ۱9۷ 
এক মাইর جج‎ হৃত মার রা উন 


মালিকুল উলামা মাওলানা জফর উদ্দীন কাদিরী রেজভী তাঁর লেখা হায়াতে আলা 
হযরত কিতাবের ৭৮২ পৃষ্ঠায় ফাজিলে বেরলভী"র জবানী উল্লেখ করেন (কিতাবের 
স্ক্রিনশট দেয়া হল) 
Cle الصییان مر اور درد ک‎ ۱ 

এক کیا 845 ہے ارشاد ہوا: پاں اور بہت‎ তা ৮৮৮০ 
te مکی )۔ کے‎ ( ৮১০৭ لا سے اور ا یکو ام الصویان تہ ہیں اکر یو ںکو‎ 
کے‎ ০৫ তরি جا در ہے اود اگ‎ de BPG چیں بر کے ارہ ادد‎ ASE tr 
ie. سے‎ ৮৮৮০৮৮৫4১৮৬ . بعد دا ےار بوگی ا اب مہ جائ ۓےگیا۔‎ 
eat Ure ارآ خم ے۔ سے فی الفقیقت ایک شیطان سے جانا نک تا‎ 
جو‎ ৬ علیہ دآ نلم کے در ہار مس ایک عورت ای لڑ یکو فامیں۔ عرش کا کا و ام‎ 
WAS A اہ‎ ETAT ے۔ تور نے اہ يکوفر و‎ UW 

ارج عدرالله وانا رسول الله رآ اے اش Ed‏ سب کے 

Cun we 

ای وقت اے 2 گی۔ اک ساہ جر جر ہق ای کے ہیں ےک اد اک 
Me fart TUE neta‏ اش تیال عنہ کے ز مانے میس ایک 
A‏ ہے اق a 7 EF‏ 





ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব বলেনঃ হুজুরে 
আকুদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা’র দরবারে এক 
মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে আসলেন। মহিলা আরজ করলেন সকাল সন্ধ্যা 
মেয়েটিকে জিন আছর করে / অথবা মৃগী রোগ দেখা দেয়। হুজুর তাকে 
কাছে নিয়ে আসলেন এবং তার বুকে হাত মেরে বললেন, 

2521 عَدُو الله 009০১) HE‏ الله 
“বের হও আল্লাহর দুশমন, এবং আমি রাসূলুল্লাহ”‏ 


১০ € দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই 279۷7 (EI ১১ 


সাথে সাথে তার বমি হল, একটি চলন্ত কালো জিনিষ তার পেট থেকে বের 
হয়ে গায়েব হয়ে গেল এবং এ মহিলা (আওরত)"র হুশ ফিরে এল। ও 


এই শব্দে এই বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। উপরন্তু প্রমাণ করা হয়েছে রাসূল 
এক মেয়ে / মহিলার বুকে হাত মেরেছেন। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। যা 
স্পষ্টতঃ রাসূলের শানে গোস্তাখী। 


৫ 
IT QT ধগাণা 000 eT ETT 
সহিহ মুসলিম শরীফে উরওয়া ইবনু জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত 
১5801 ০4৫ ৬৭৪ ا‎ 0 (5059৩ পা এ 9০20৯ ৬০ 
الله عر‎ ১৪ 62৯ الله عليه وسلم‎ এ رسول الله‎ | ০১৯৬ 3) 
Ab S745 جَاءك الْمُؤْمتات 95939 على أن‎ BL G ) 
i 25 95 42 ৬৭৪. 29 آخر‎ এ! 195 9 Sr 99 Gs 
صلی الہ عليه ا‎ 481 0৯57 069 4 22০০০ Bl 49 ৩০৪০১ 9 
" صلى الله عليه وسلم‎ Bi ০9 ০৫ UU 91১8 92 US, 9581 রম 
صلی الله‎ DI ০945 ৩০ ৬০০৪ ما م‎ AG 95 . " 04555 5 985) 
4919 - 4৩০ ৩৫ - SEL 22425. 895৯ عليه‎ 
20187 2591 قط‎ ৪0 এ ل اله صلی الله عليه وسلم‎ E 
৮৪ امْرَأۃٍ‎ ৩৪৫ وسلم‎ 4৭০ رَسُولِ الله صلی الله‎ HS ৬০০ ৮ এ 
40296. " SEG قد‎ Lele 65119 ৩ 092 98 
নবী সহধর্মিণী আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন 
মহিলাগণ যখন হিজরাত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে (মদীনায়) আসতেন তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী পরীক্ষা 
করা হতো। (সে বাণী হচ্ছে) "হে নবী। যখন মুমিন মহিলাগণ আপনার কাছে 
এ মর্মে বাই’আত হতে আসে যে তারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক 


3 হায়াতে আলা হযরত, লেখক মালিকুল উলামা মাওলানা জফর উদ্দীন কাদিরী 
রেজভী, পৃষ্ঠা ৭৮২ 
1866 حدیث‎ ৫ باب 2524 455 النشاء‎ রি حیح م 5 کات الإمارة‎ 2 ۹ 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী @ ১১ 





দুই 297 (TEN ১২ 


করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না ..." (সুরাহ মুমতাহিনাহ্‌ ৬০ / 
১২) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। 

আয়িশাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের যে কেউ এসব 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হতো এতেই তারা বাই”আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে বলে 
গণ্য হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন তারা 
মৌখিকভাবে এসব অঙ্গীকার করতো তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বলতেন, তোমরা চলে যাও, তোমাদের বাই’আত গ্রহণ 
করা হয়েছে। ভোলার ×× RET 7ہ‎ গালা 777 
গর Û কোন নান জপ, হক রম سوک‎ [তবে 
তিনি মৌখিকভাবে বাই”আত গ্রহণ করতেন। 

আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর কসম আল্লাহর নির্দেশিত পথ 
ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন মহিলাদের ওয়াদা 
গ্রহণ করেননি বং লহ কাদা ورس رٹ‎ 


م نات د نا کس ا یاب کات 
করলাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৮১, ইসলামিক সেন্টার ৪৬৮৩)‏ 
রাসূলের হাত কোন বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। সহিহ হাদিস। অথচ‏ 
ফাজিলে বেরলভী প্রমাণ করলেন নবীজী হাত মেরেছেন এক মেয়ে / মহিলার‏ 
বুকে!!! এই ভিত্তিহীন কথাটি লিখতে উনার জবান একটু কাঁপল না!!!‏ 
উনার অনুসারীরা আরো আজব চীজ। উনারা সহিহ হাদিস, রাসূলের শান ও‏ 
আজমত সব জলাঞ্জলি দিয়ে প্রমাণ করার বহু ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তাদের‏ 
হযরত ঠিক। যা অনেকগুলী প্রমাণের একটি যে, তারা তাদের হজরতকে‏ 
রাসূলের উর্ধ্বে মর্যাদা দেন।‏ 

বাংলাদেশ এবং ভারতের দুই “ইন্নামা” হযরত পেশ করলেন ভিন্ন একটি 
মুরসাল রেওয়ায়াত, 

عن ৩‏ جریچ ০০৯ ৩৪‏ بن مُسلم أنه ৬‏ أنه سمع ০৪১৬‏ 
بول :كان GH‏ صلى الله عَلَيْهِ سلمء GH‏ بالمجانین ১০০ ০৮৯‏ 


সহিহ মুসলিম, হাদীস ১৮৬৬ 
১২ @ দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই 2۳9۷7 (IN ১৩ 


لم یخرج 0৪ 3৮০‏ 920 الله صلی الله عله وسلم و 
১5১) ٤ ৫91 235)‏ خہر 


বির বুক তমার প্রমাণ উনারা বি হন 


১। রেওয়ায়েত ভিন্ন। বালিকার বুকে হাত মারার যে ঘটনা আমি রদ্দ করেছি, 
উনারা নিয়ে এসেছেন অন্য এক রেওয়ায়েত। 

২। ভিন্ন রেওয়ায়েতেও হাত মারার কথা নেই। 

৩। উনারা আরো সামান্য সামনে গেলে পেয়ে যেতেন অসুস্থ মানুষের শরীরে 
হাত রাখার কথা, তখন বিষয়টি উনাদের কাছে কিছুটা হলেও পরিক্ষার হয়ে 
যেত। 

81 সহীহ বুখারীর মেইন হাদীসের সাথে এই মুরসাল হাদীসের বক্তব্য, 
উনারা যেই ইরাবে পড়েছেন সে অনুযায়ী, সাংঘর্ষিক 

৫। উনারা বালিকার বুকে হাত মারা প্রমাণ করতে পারেননি। যদি পারতেনও 
তবু মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসের বিপরীতে মুরসাল হাদীস দলীল যোগ্য 
হতো না। 

৬। অন্য ইরাবে পড়ারও সুযোগ আছে। 


জার মূল হাটা 

১৪ من‎ Bal ৩ ألا‎ ৩০৩ قال قال لي ابن‎ CE ও ০১৪৮০ عَنْ‎ 

১১ 08 এ ENE isl‏ ه sl ০০ 21১9০] ১৭‏ صلی الہ عليه 

১৬ ৩৪৫৩ ls tl "۰ ০০৫৪ (9‏ الله :7 قال ॥‏ إِنْ فت 

bl IES. " 290 0 الل‎ ১০ ০৩ 01 | 09 ০০০ 
৫15৪ SSS 05 SL ৩ إن‎ ৬৭8 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী @ ১৩ 


দুই 2797 (ATEN ১৪ 


alee FS ৯ ০৪০০ Ss FS diss Gs.‏ أنه رى أ 
58 تِلَكَء 9০46 21555 2095 Bal‏ 43501 6 


‘আত্বা ইবনু আবু রাবাহ্‌ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘আব্বাস 
(রাঃ) আমাকে বললেনঃ আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব 
না? আমি বললামঃ অবশ্যই। তখন তিনি বললেনঃ এই কালো রঙের 
মহিলাটি, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিল। 
তারপর সে বললঃ আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার 
লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ 
করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি যদি চাও, ধৈর্য 
ধারণ করতে পার। তোমার জন্য আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে 
আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তোমাকে অরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি 
বললঃ আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বললঃ এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে 
যায়, কাজেই আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না 
যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য TT ا‎ 
(আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৩৬) 

‘আত্বা (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি সেই উম যুফার -কে দেখেছেন 7 
গিলাফ ধরা অবস্থায়। সে ছিল দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণ বর্ণের এক মহিলা। [মুসলিম 
৪৫/১৪, হাঃ ২৫৭৬, আহমাদ ৩২৪০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৪১, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৩৭)’ 


“ইন্নামা” দুই হযরতের পেশকৃত রেওয়ায়েত যদিও ফাজিলে বেরলভীর 
উল্লেখ করা রেওয়ায়েত থেকে ভিন্ন, বুখারী ও মুসলিমের সহিহ হাদিসের 
সাথে সাংঘর্ষিক, রেওয়ায়েতটি মুরসাল তারপরও আমরা একটু দেখি 
“নবীজী মহিলার বুকে হাত মারলেন” এই কথা তারা প্রমাণ করতে পারলেন 
কিনা। 


° صحیح البخاري » کتاب المرضی ء باب ৬৪০৯৪‏ 92603 اليح » حديث 
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7 সহিহ বুখারী, তাওহীদ, হাদীস ৫৬৫২ 
১৪ গু দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই ফাদাৰ (গান্তাণ্ঠা ১৫ 
উনারা পড় 


(20542 2755 
“অতঃপর তিনি তার বুকে মারলেন”। 

“বুকে হাত মারলেন” এই কথা প্রমাণ হলোনা। “দ্বারাবা” শব্দের একটি অর্থ 
“আশারা” ইশারা করলেন।ঃ 

উনারা যদি ফাজিলে বেরলভীর উল্লেখিত রেওয়ায়েতটি “ফাদ্ধারাবা সাদরাহা 
বিয়াদিহী” এই শব্দে সহিহ সনদে পেশ করতে পারেন যা বুখারী মুসলিমের 
হাদিসের মুকাবিলায় দাড় করানো যায় তখন তাদের দাবী প্রমাণিত হবে। 
নতুবা জাল হাদিস বর্ণনা করে তিনি হয়তো TTA ধরা বা মৃগী রোগে অসুস্থ 
মহিলার বুকে হাত মারা বা হাত দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন, রাসূলের 
শানে গোস্তাখী, রাসূলের নামে মিথ্যা বলার অপরাধ থেকে তিনি এবং তার 
অন্ধ অনুসারীরা বাঁচতে পারবেন না। 


জাহ E যয,‏ ا TIC পড়ার মুগ জে Or‏ تا 
ns‏ 23442 

(নবীজীর খেদমতে নিয়ে আসার পর)মহিলার বুকে কম্পন শুরু হল বা বুকে 

মার শুরু হল। 


سسمت 
এ ০ ৫ ০১ এ ০০‏ - فال ৮5:85‏ يغبي নিও CRE‏ 5:02 
1550০549520 45 GD J ৬ Hal 8 4319০‏ 
به لمم 08 0৯1" গন রনি‏ $45 049 092 
الله " 73:08 


$ কেউ আবার আশার (রাহিমাহুল্লাহ)মনে করবেন না!!! 
17549 الإمام أحمد‎ ১০9 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী ® ১৫ 


(E ১৬‏ ہ9 تو 


মুররা সাকাফী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’র নিকট তাঁর একজন পাগল বাচ্চাকে নিয়ে 
আসে। তিনি (আল্লাহর রাসূল) বলেন, আল্লাহর দুশমন বের হও! আমি 
আল্লাহর রাসূল। রাবী বলেন, এরপর বাচ্চাটি আরোগ্য লাভ করে? 


এই হচ্ছে সেই হাদীস, যাতে জাল মিশিয়ে দিয়েছেন ফাজিলে বেরলভী। 
বেরলভীদের কাছে তাদের হযরত মা"সুম, তার জবান ও কলমে বিন্দু 
পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব। তাদের কাছে তাদের হযরতের মর্যাদা রাসূলের 
মর্যাদার উর্ধে । সুতরাং তারা ভুল স্বীকার করতে পারে না। রাসূলের শান 
থাক বা যাক এতে তাদের কিছু যায় আসে না! নাউজুবিল্লাহ। 


ফাজিলজী এই হাদিসের ছেলেকে মেয়েতে বা মহিলাতে রূপান্তর করেছেন। 
যোগ করেছেন “রাসূল বুকে হাত মারলেন” উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হয়তো মেয়ে 
মানুষের বুকে হাত মারা বা হাত দেয়ার ব্যবস্থা করা। আল্লাহ হেফাজত 
করুন। ফাজিলজী! এ মূর্খতার দিন শেষ, সুন্নীয়তের সব দেশ। 


গোস্তাখে রাসূল অনেক বড় আলেম হতে পারে কিন্তু কখনো ইমামে আহলে 
সুন্নাত হতে পারেনা। 

ফাজিলে বেরলভী তার হজ্জের সফরে রাসূলের মেহমানদারীর তুলনা দিতে 
গিয়ে মাজারে দাসী মান্নত ও দাসীর সাথে যৌনমিলনের একটি রোমান্টিক 
কাহিনী বর্ণনা করে রাসূলের শানে স্পষ্ট গোস্তাখী করেছেন। দাসী মান্নত ও 
ভোগের কাহিনী সত্য না মিথ্যা সেটা তো পরের কথা। 

আল্লাহর রাসূলের মেহমানদারীর উপমা দেয়ার আর কিছু ছিল না? 

দেখুন মালফুজাতে আলা হযরত বাংলা, পৃষ্ঠা ২৪৪ ও ২৪৫। (স্কীনশট 
দেয়া হল) 


19 মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১৭৫৪৯ 
১৬ € দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই 1) 


প্রশ্ন : যদি দেয়াল এত উচু হয় যে, মহিলাদের মাথা দেখা যায় লা। তাহলে 
দেয়ালের পিছনে যার। থাকবে তাদের কাছে ইমামের রুকু ও সিজদা দেখা যাবে 
না। ফলে হক্তিদা কিভাবে শুদ্ধ হবে? 

উন্তর : ط8‎ পৌঁছবে | 

প্রশ্ন: কর্জ উসূলে যা খরচ হবে তা কর্জ গ্রহীতার থেকে নিতে পারবে কী নাঃ 
উত্তর : একটি দানা নিভে পারবে Al | 

সংকলক : ۰۹ 7 0 





বই লাল ৷ হয়ত 
ےہک‎ PEE SA 
শরীফে তার খোশরোজ শরীফের দিন প্রতি বছর জামাত হয় এবং তার মিলাদ 
পড়া হয় । ইমাম আব্দুল STER শা'রানী কুদ্দিলা FF আবশ্যকভাবে প্রতি 
ہیں‎ MAS El A CREAT EEE 
মজলিশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ভিন দিন ব্যাপী মজলিস হত | একদা তাঁর 
বিলম্ব হয় 1 তিনি সর্বদা একদিন পূর্বে উপস্থিত হতেন | এ বার শেষ দিন 
পৌছেন | যে সব আউলিয়া মাজারে মুরাকাবা রত ছিলেন তারা বলেন, দু'দিন 
ধরে কোথায় ছিলেন? হযরত মাজ্রার মোবারক থেকে পর্দা ভুলে বলছেন, 
আবদুল ওয়াহাব এসেছে, আবদুল গুয়াহাব এসেছে? তিনি বলেন, হুযুরের 
আমার আসার অবগতি جج‎ তাঁরা বলেন, অবগতি কিভাবে? হুযুর তো 
বলছেন, যতই দুর থেকে কোন মানুষ আমার মাজারে আসার ইচ্ছা করে না 
কেন আমি তার সঙ্গে হই | তাকে হেফাজত করি । যদি তার এক টুকরো রশি 
চলে যায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্জামা করবেন | (অতঃপর বলেন) তার 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনিও ভার জনা নিবেদিত ছিলেন | তাই 
হযরতের তার প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল । আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও 
অবস্থান কী রূপ তাহলে তাকে দেখতে হবে | তার হৃদয়ে আল্লাহর সম্মান ও 
মর্যাদা কী রূপ, এ পরিমাণ ভার মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে হবে | হযরত 8 
আবদুল ওয়াহাব শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন | হযরত সৈয়াদি আহমদ FÊ কবির 
এর ম্রাজার শরীফে অনেক বেশী জমায়েত ও জনজ্ঞট ۱ي‎ উক্ত সমাবেশে 
আসার পথে এক বণিকের দাসীর উপর দৃষ্টি পড়ল | তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নেয় । হাদিসে আছে- 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী و‎ ১৭ 


দুই 1) 


7 7۳۴۳73-71 
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-প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা দ্বিতীয় দৃষ্টিতে জবাব দিহিতা আছে। 
অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টিতে কোন পাপ হবে না | দ্বিতীয় দৃষ্টিতে পাপ 5 | 
যাক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন তবে মহিলাটি ভার পছন্দনীয় হয় । যখন তিমি 
মাজারে আসেন এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব! এ কৃত দাসীটি কি পছন্দীয় 
rs nig গুজে لعقہ موم‎ গোপন না ঘ্রাখা 
| ইরশাদ করেন, ঠিক আছে, আমি উক্ত দাসী তোমাকে দান করেছি | 
এখন আমি নিরব, দাসী তো বণিকের আর হুযূর দান করেছেন | তৎক্ষণাৎ উক্ত 
বণিক উপস্থিত হন এবং তিনি দাসীকে মালার শরীফে মানত করে দেন। 
খাদেমকে ইশারা করেন, তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেন | এরশাদ করেন, আবদুর 


পূর্ণ কর। 

প্রশ্ন: وس ےس‎ জনি লি রর 
কী? 

উত্তর : নবীগণ وی کے‎ জীবন প্রকৃত অনুভূতিজাত ও পার্থিব ৷ আল্লাহ্‌র 
প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তাদের উপর কিছু সময়ের জনা মৃত্যু আসে | 
অতঃপর তাদেরকে উক্ত জীবন পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয় উল্ত জীবনে পার্থিব 
জীবনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য নয়। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করা যারে 
না । তাদের বিবিদের বিবাহ হারাম | তাদের বিবিদের ওফাতের ইন্দত পালন 
جح‎ হবে লা | ভারা তাঁদের কররে আহার পানাহার A ۱ বরং সৈয়্যদি 
পেশা করা হবে। তাঁরা তাঁদের সাথে মিলন করেন।" جترع‎ আকরাম 8 
তাদেরকে E করতে, লাব্বাইকা বলতে, নামায় পড়তে দেখেছেন ۱۵۹۲۴۰۴ 
আলেমগণ ও শহিদগণের কবরঙ্গীনন e পার্থিব জীবলের চেয়ে শ্রেষ্ট ও 
উন্নততর ভবে তাদের উপর পার্থিব জীবনের বিধান প্রযোজ্য হবে না | তাদের 
করবেন | কবরের জীবন তো সাধারণ মু'মিনের জন্যও প্রমাণিত | 7 
শরীফে আছে- মুমিনের উপমা এ পাখির মত যা খাচার মধ্যে, যতক্ষণ খাচার 
মধ্যে থাকে তার উড়া খাচার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে | যখন ভা থেকে মুক্তি পায় 
তখন তার উড়া কত হবে। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির 
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কি বুঝাতে চেষ্টা করছেন ফাজিলে বেরলভী? তিনি কি বৃঝাতে চাচ্ছেন 
নবীজীও এইভাবে মেহমানদারি করেন!! ফাজিলে বেরলভীর মত লোকদের 
জন্য কবর শরীফ থেকে নারী ভোগের ব্যবস্থা করে দেন!!!! নাউজুবিল্লাহ 
মিন জালিক। লা'নাতুল্লাহি আলাল কাজিবীন। 

কেউ কেউ বলেছিলেন যে এটা তো সংকলকের কথা!! ম্যাজিক দেখানোর 
দিন শেষ। প্রথম ৩ লাইন পড়ুন, ক্রিয়ার হয়ে যাবে। 


মুসলিম শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করে বেরলভী লেখক মাওলানা উমর 
আচরওয়ী তার মিকয়াসে হানাফিয়্যত বই’র ২৮২ পৃষ্ঠায় বলেন, এই হাদিস 
প্রমাণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের 
সময়ও হাজির নাজির থাকেন। (মিকয়াসে হানাফিয়্যত বই'র স্কীন শর্ট দেয়া 
হল) দেখুন 


ر لال یا ر রত‏ 
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মুসলিম শরীফের হাদিসটি হচ্ছ 

4০4 9 0০২ ৫945 25 مالك 9503 ان لاي‎ ৩ عن ئس‎ 
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 মিকয়াসে হানাফিয়্যাত, পৃষ্ঠা ২৮১ - ২৮২ 
দুই ফাজিলের গোস্তাখী @ ১৯ 
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৪০৬ ৬৭৪, f‏ 0 لی ابو 245 اخمِلَه GE এ‏ به التي صلى الله 
HS এড. FALE‏ صلى الله عليه وسلم ৬০৪‏ 455 37052 
(0১4০৬‏ صلى الله عليه وسلم JES‏ " اَمَعَهُ BES 80191 Bh‏ 
৪৭৩৪,‏ 8( صلى الله عليه وسلم ৬245৭656555‏ 43 654 
فی في 921 এ Ll 535 845 SiS চি‏ 
আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু‏ 
তালহাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর এক পুত্র সন্তান রোগগ্রস্ত ছিল। (একদিন)‏ 
আবু তালহাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) (তার কর্মে) বের হলো এদিকে তার‏ 
বাচ্চাটি মারা যায়। যখন আবু তালহাহ (রাযি?) ফিরে আসলেন, তিনি‏ 
উম সুলায়ম‏ رق (স্ত্রীকে) প্রশ্ন করলেন, আমার সন্তান কী করছে?‏ 
(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সে পূর্বের চেয়ে অধিকতর শান্ত। তারপর তিনি‏ 
হলেন। তারপর তিনি অবসর হলে উম্মু সুলায়ম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,‏ 
শিশুটিকে দাফন করে এসো। যখন সকাল হলো আবু তালহাহ্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু‏ 
আনহু) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে তাকে‏ 
সব) ঘটনা অবহিত করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি গতরাতে‏ 
মিলিত হয়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দু”আ করে) বললেন, হে আল্লাহ‏ 
তাদের দু'জনের জন্যে বারাকাত দিন।‏ 
তারপর তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলেন। সে সময় আবূ তালহাহ্‌‏ 
(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, তাকে (কোলে) তুলে নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে যাও। তাকে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন। উম্মু সুলায়ম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)‏ 
তার সঙ্গে কতক খেজুরও দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
তাকে (শিশুটিকে) কোলে নেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে কিছু আছে‏ 
কি? তারা বললো, হ্যাঁ, কয়েকটি খেজুর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম সেগুলো বের করলেন ও চিবালেন। তারপর তা তার মুখ হতে‏ 


455১9 455 ১১০] ৬:০০) Sl صحیح مسلم » کتاں الاداب ء باب‎ 4 
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নিলেন এবং বাচ্চাটির মুখের মধ্যে দিলেন। এরপর তাকে তাহনীক করে 
তার জন্যে দু'আ করলেন এবং তার নাম রাখলেন “আবদুল্লাহ। 
স্বামী-স্ত্রী সহবাসের সময় নবীজী হাজির নাজির থাকেন এমন কোন কথা এই 
হাদীসে ইশারায় উল্লেখ নাই। 


বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব। 
টার - 757+7 ফাউল তা রাজ 
14 ِسِيمَاهُم‎ HEY 


“আপনি (হে মুহাম্মাদ) তাঁদেরকে চিনতে পারবেন তাদের লক্ষণ দ্বারা” 
ইমাম তাবারী তার তাফসীরে বলেন 
يعني بذلك جل 0505 " تعرفهم " یا محمد=" بسیماھم‎ 
এই বাক্যের অনুবাদে ফাজিলে বেরলভী লেখেন 











595 بس سی 
শর 9940 ১০০৬৯ 30০‏ 
E BE BE Li 9‏ ۳ ان টন‏ . 
টি‏ ¥ و 7 রি?‏ سے 

এল ০ فی‎ | 
HED La স্ব سے‎ uli وی‎ 


0+07 ৮ ما‎ 5640০ اف‎ ۰ 


“তু উনহে উন কি সূরত ছে পাহচান লে গা”। আল্লাহর রাসূলের শানে তিনি 
“তু” শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল তুই। ফাজিলজীর পিতা মাওলানা 
নকী আলী খান বলেন, ওয়াজিবুত্তা"জীম (তাজিম করা ওয়াজিব) এমন 
5 সহিহ মুসলিম ২১৪৪ 

সুরা বাকারা আয়াত ২৭৩ 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী গু ২১ 


দুই 297 (EIN ২২ 


কাউকে “তু” বলা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোস্তাখী এবং বেয়াদবী। ১ (মাওলানা 
নকী আলী খান সাহেবের কিতাবের 1۳× দেখুন 


FFA 





او رو۰ 
در پاس نکی وق ین خرف وعادت قوم وریا ix‏ ے عرب س 
پاپ اود بادشاد سے DEVEL SE‏ س کاخ ہے ”فو ہے ) خلا بک ے ہیں٠‏ 
اور ہہس کک میں kh ৮5৪,‏ ےک ی کہ متا ی اور ہو ری UE‏ 
SAS LEU‏ ہمشرک سے پاپ ما با دشا خواوکسی واجب اط مکو مو ےگا برع 
کی متاخ ہے ارب او رتح و ر وک ےکا nF‏ ےگا ALUM RA‏ 
اور ں تو م او رت LAA‏ مک تر ار یا ےگا ءا یکا جا رک الگ HS‏ اور ماتہ 
EI “e 2 hs‏ اور EY O Pe JÎ‏ بل ty‏ 
Us LPL Jind ELLY‏ جا ہرہ اور براٹں Fh‏ 
গোস্তাখে রাসূলের শাস্তি কি হবে এই বিষয়ে ফাজিলে বেরলভী নিজে লিখেন,‏ 
(স্কীনশট দেয়া হল) রর‏ 
১০৮৫৫৮২৫৪৮৫ ne CSE‏ £ اقام 
ملا Cla iz‏ ےک ہب یک ریم ملا کی شا نک ورس میس کت یکر وال 
کار SBS UNS DENG‏ ک ےک میس دک کر ےوہ یکا ٹر ہے 
اراز پیل طا He ad‏ :شا یولوم ول ج۷ ۳۴۲۱۳٣٣‏ لوال تب ناش شاد 4 
গোস্তাখী করে সে কাফের। যে তার কুফুরীতে সন্দেহ করবে সেও কাফের‏ 


পাচ _ “۷۶۶۴۳۳۰ গর শান OTT 
ফাজিলে বেরলভী নবীর শানে “মেষপালক” শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারাই 
বলছেন এই শব্দ ব্যবহার করা কুফুরী হয়েছে তবে ছোট কুফুরী অন্য যারা 


15 উসূলুর রাশাদ লি কাময়ি মাবানিল ফাসাল, পৃষ্ঠা ২২৮ 
16 গোস্তাখে রাসূল কি সাযা সর তন ছে জুদা, পৃষ্ঠা ১৭ 


২২ € দুই ফাজিলের গোস্তাখী 





দুই TT (গান্তান্যা ২৩ 


কুফুরী করেছে তাদের তুলনায়! তারাই বলছেন গোস্তাখীর নিয়ত ছাড়াও যদি 
প্রথমেই নবীজীকে উম্মতের রাঈ বলে সম্বোধন করেছেন, আবার একই 
লাইনের শেষ মাথায় বলেছেন “মেষপালক”। ٠ 






3 2৮ বে 


gy سی‎ 


৫৮ ep SLs) 20 ار سس مارکا ےا‎ us / 
د زا ار‎ fd 3 راس شان رت رن‎ yl اك‎ hu | 
19৮78557145 
“আল্লাহ কা মাহবুব, উম্মত কা রাঈ, কিছ পিয়ার কি নজর ছে আপনি পালি 
হুয়ী বকরিয়ৌকা কো দেকতা, আওর মহব্বত ভরে দিল ছে উনহে হাফিজে 
হাকীকী কে সোপর্দ কর রাহা হায়” 
অর্থাৎ, আল্লাহর মাহবুব, উম্মতের রাঈ, কত ভালোবাসার নজরে নিজের 


পালিত বকরীদেরকে দেখেন এবং মহব্বত ভরা অন্তরে তাদেরকে প্রকৃত 
হেফাজতকারির কাছে সোপর্দ করেন। 





দুই ফাজিলের গোত্তাখী ® ২৩ 


দুই 277 (EIN ২৪ 


এই একই কথা আছে আলা হযরত নেটওয়ার্ক থেকে প্রকাশিত 7 


রেজভি য়া: ১৫ তম খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠায় 7 


(vd ed ۱‏ سے ال ال7( زرفت ار بل سے 
০4৬‏ ہے شاو رکا ہے ادف فا ہے 


এ জী এজ u a‏ اد i Alu‏ رڈ 


দাওয়াতে ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফাজিলে বেরলভীর কিতাব “তামহীদে 
ঈমান” এর হাশিয়ায় ৯৭ পৃষ্ঠায় হাশিয়াকার লিখেন (Fp দেয়া হল) 


تىصممےمےٌ۹ند | 2 Lom‏ 
حا ع 
ایصات کی بہجچات 






পাপ 61551‏ ١ما‏ ١٣ھ‏ رضاخا لت علے رح لی 
Mz MUS Es ০‏ ھا عل حت > 


FAN Allele Ly AL‏ ہم جا تکو ری رح 10542014৯1৬ PE‏ گب رک نے 
والا۔ ۳۹۰ دو بات جس ےق Chur GE‏ ہوں یھی ১৯৪৮/৩:1৭-41৭‏ 
YS‏ خیاں ( حضو ریک gu WF Ladner‏ والاکہنا )اکر چکفر 
ے EME FTL ৮০৫৫০০৮১৪৪2 ০/৯৮/।৪।5৪‏ 
০559৬‏ یکلام ٹس معاذادلدجانوروں Lite‏ 48206 
“বকরিয়া চরানে ওয়ালা কাহনা আগর চে কুফুর হায় লেকিন ইয়ে আলফাজ‏ 


উন গোস্তাখৌ কে গোস্তাখানা কালিমাত ছে বহুত হালকে হে, জিনহৌনে 
আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কো ইল্ম মে শয়তান ছে ভি কম 


২৪ গু দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই 279۷7 (EY ২ 


বাতায়া আওর আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কো ইল্ম মে 
মাআজাল্লাহ জানোয়ারৌ কে বরাবর ঠেহরা দিয়া” 

অর্থাৎ, মেষপালক বলা যদিও কুফুরী কিন্তু এই শব্দগুলি এ গোস্তাখদের 
গোস্তাখীপূর্ণ শব্দগুলি থেকে অনেক হালকা, যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামা’র ইল্ম শয়তানের ইল্ম থেকে কম বলেছে এবং ইলোর ক্ষেত্রে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'কে জানোয়ারদের সমান সাব্যস্ত 
করেছে। 

ফাজিলে বেরলভী সহ মোট তিন জন হযরতের লেখা কিতাব “গোস্তাখে 
রাসূল কি ছাযা, ছর তন ছে জুদা’র ৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে 


৮১/45/4470 
1145%১9%50706128417550/8%1 
7৮১৪০৪১১৮76 ১1৩০) 


یذ ین کے ان بھی تضو ری ری شان می ce PUMA‏ 


“ছরীহ তৌহীন মে নিয়ত কা ই'তেবার নেহী, “রাঈনা” কাহনে কি 
মুমানিওত কে TT আগর কুই সাহাবী নিয়্যতে তৌহীন কে বেগয়র হুজুর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কো “রাঈনা” কাহতা তো ও |}; 
| ৩। ৩১9 কি কুরআনি ওয়াঈদ কা মুস্তাহিক কারার পা তা, জো ইস 
বাত কি দলীল হায় কেহ নিয়্যতে তৌহীন কে বেগয়র ভী হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি শান মে তৌহীন কা কালিমা কাহনা কুফুর হায়” 


অর্থাৎ, স্পষ্ট গোস্তাখীতে নিয়তের কোন হিসাব নেই, “রাঈনা” বলা নিষিদ্ধ 
হওয়ার পর যদি কোন সাহাবী গোস্তাখীর নিয়ত ছাড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামা'কে “রাঈনা” বলতেন তাহলে তিনি 19:43 
A ০৬০ ৬১১৪৫]? কুরাআনি শাস্তির হকদার হতেন। যা এই কথার দলিল 
যে, গোস্তাখীর নিয়ত ছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা’র শানে 
গোস্তাখানা শব্দ বলা কুফুরী” 
ইহাকেই বলতা হায় "খাইলায়নি গো বতাইর মা তোমার দিলবরর খামাই" 
দুই ফাজিলের গোস্তাখী ® ২৫ 





نے اوسر ] سپ দঃ‏ سے ۴ ہے 

حر ৬০1‏ لت یی 

; سے مس 61647 

7 در تم‎ লা 

৮ চে এ الروت سار‎ 

; سے‎ = : 
کچ‎ ৮. a ٣ : -: রি لگ سیق‎ ai 15 ॥ সপ 

এ مھ سے‎ লিক ০ 


“গোস্তাখে রাসূল কি ছাযা, ছর তন ছে জুদা’ কিতাবের কভার পেইজ 





একই পুস্তিকার ১৭ পৃষ্ঠায় ফাজিলজী নিজেই বলেন, 

Cire‏ مش 2০৯৮০৮৮৮৪৪৮,‏ اورقام 

علماۓ 6518৮‏ ےک یک ریم پا مکی شا نویس Us SE ৮০2‏ 
کا شر کے اورکا ق کی ابی SLAPPERS‏ ےو ہک یکا فر چ ۔ 


ےگ Je ০৫০ YO. Mil, 5 _ 285০5‏ ور ولنو رح ود ول رع ص ٢۲٢۹۳٣‏ نو رد یسب خا مہ ٹا ور 


২৬ @ দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই 279۷7 গোনা ২৭ 


গোস্তাখী করে সে কাফের। যে তার কুফুরীতে সন্দেহ করবে সেও কাফের।? 


শর E 0 rge 
দাওয়াতে ইসলামী থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায়ে রেজভিয়ায় লাইনের প্রথমে 
হয়তো খেয়াল নেই লাইনের শেষ মাথায় আছে “আপনি পালি হুয়ী বকরিয়ৌ 
Wf urd inde li nde ALU nL ATE 
Mle Pils hE ہیں :فرط ارب‎ 
كنت السوادلٹاظری  فعی عليك الناظر‎ 
منشاءبعدكد ذلیت') فعليلٰكکنتاحأئرۃ‎ 
eT جا ےآ پ گے قد مار دنہ‎ RRS و ویک را‎ 11/৮/০৮, Lusi) 
گی بالیس ےت‎ Sif 
৮৫2০১ sede لہ کا موب امت کا دای کس پیا گی نر سے ابی بای وی رون کو داور عبت ھرے دلی‎ 
LILY SIE کوان کی جدائی کا عم بھی ہے اود فوخ لو ان نے ہو ےآ نے کی خی‎ rte کا‎ 
Bar نے بی تھا‎ SALT ms 
بے روہ‎ 41৮00 یں" یں ی‎ ০৩৫48 Uy Vg کی سے وعو رس وہ کن شقن اور‎ Cs 
نے واوں کو م دو رآ نے‎ iz এ ১৮৮44 ہے میں :کہ‎ rer Ae fu 


ছয় - RETO × আপ নী কি 


মাওলানা নকী আলী খান সাহেবের কিতাব “ফাদ্বাইলে দুয়ার ٤ 
করেছেন ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব। এই 
কিতাবের ৮৬ পৃষ্ঠায় ফাজিলজী লেখেন 





7 গোস্তাখে রাসূল কি সাযা সর তন ছে জুদা, ফি 7 


দু fa (গান্তাণ্যা ২৮ 


قال الرضاء: کی الوا مخ ےر وای تک اور و ےآ ن :৮/০৫/০‏ 
pial‏ لِڈ ٹبک G2‏ وَالْمُومِنت 4 
৮০০৮‏ گنا ہو ںکی اور س ب لمان مرووں او رسلا عکورتڑں کے 


<¢ 
€ 4 محمد:‎ ء۲٦۹پ(‎ রি 





“মাগফিরাত মাং আপনে গোনাহৌ কি” অর্থাত “ক্ষমা চা নিজের সমস্ত 
গোনাহ"র”। 

আল্লামা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ”র খুতবার কিতাব খুতবায় ইয়াকুবিয়াতে 
একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েতে একটি শব্দ আছে 
من“‎ লিমুহাম্মাদিন” অর্থাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামা'কে ক্ষমা করা হয়েছে। সেখানে গুনাহ শব্দ উল্লেখ ছিলনা তারপরও 
কত ফতোয়াবাজি হল। অথচ খোদ সিরাজনগরী মুরব্বি এখন মুখ খুলছেন 
না ফাজিলজীর ব্যাপারে। ফাজিলজী এই অনুবাদটাই সম্মানের শব্দে করতে 
পারতেন। 

আসুন মুরব্বির তিলিস্মাত দেখি। অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল করীম 
সিরাজনগরী সাহেব তার বই “মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল ٦7٦ 
(মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা বই’র ১২০ থেকে ১২৩ পর্যন্ত ছবি 
দেয়া হল।) 


মাহবুবে খোদাকে 
ভাই বলিল কাহারা 


উলামা, স্ুহিউস্‌ সুন্নাহ্‌, বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরতুল আল্লামা 


শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী মো.জি.আ-) 


প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ 
সিরাজলগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া EFT ফাজিল মাদরাসা 


২৮ @ দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই 7) 


ওসিলা বা মাধ্যম ব্যতীভ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ইলিম ভা 
ইলমে জাহিরী হোক বা ইলমে বাতিনী হোক কেহ লাভ করতে পারে না। 
মাধ্যম ছাড়া তরিকার ফয়েজ ও বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি লাভ 
করেছেন, এ দাবি মিথ্যা, অবান্তর প্রমাণিত হল। আল্লাহ হেদায়েতের 
মালিক। 
আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া প্রথম সংস্করণ 

ফুলভলী সাহেবের লিখিত “আল খুত্বাতুল ইয়াকুবিয়া' কিতাব 
১৯৯৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত ۹۱ج‎ (প্রকাশক মোহাম্মদ 
হুছামুদ্দিন চৌধুরী, পরওয়ানা পাবলিকেন্স, ১৭৩ ফকিরাপুল (চতুর্থ তলা) 
ঢাকা- ১০০০) উক্ত বুত্বাতুল ইয়াকুবিয়া ১৭ পৃষ্ঠা মহররমের ২য় ۶و‎ 
আশুরার ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে- 393] 78০ 448$ 
এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন। * 


سے লা‏ خر শী‏ سے کم وی سی পল‏ کم چم ری می ۰- 
482 غفر 52100 3252 صلی الله عليه وہ وعليهم ৫:১০‏ 
এইদিনে আমাদের শিরতার্জ নবী হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 


ওয়াসাল্লাম ও সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন। 


ہے ل ال 32 یہ کہ লু‏ 

25-08-428০ فيه‎ [০4 ১3450 سبط 1329 الو‎ UB ৪457 

04185 

এবং এইদিনে HED سہب‎ 

ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিহত করা হয়েছে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) 

হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত‏ ا 
۱ 

“আল খৃত্বাতুল ইয়াকুবিয়া' ১ম সংস্করণের ফটোকপি প্রদত্ত হল- 
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| হেরে 53০51০45100 08)5455 
| জান mêmes aletê লাশ করেছেন এই দিনে হযরত کو‎ লীলকে আতন থেকে মুত দাণ ৃ 
TITTY 






























| جت‎ উপর কৌর্যত কিতাব সামিল জয়েছেল, এই দিলে ےج‎ সৰযূৰ مج 2۴آ ہر یی‎ ॥ এই || 
1 ۶۲۰ وج‎ ইউনুছ (হা )-কে جب جا‎ ۱ 


“0০:৮7. শি প্র তরী 2 A ELT ME aie Fir ৮ ডি |‏ .أ 
| یعقوب ں ويه اخر ج يونس من 9৬4800৩১৭০০‏ البحر ّى | 
bor aha (আ,)-কে মাছের পেট হত 3۴1 ۰۱‏ ا Nod‏ ی وی 
5752 9پٰٰٰٰٰ"ووم 





SE مک وہ رفع‎ SLY ارال ہ وہ عفر 05510 وہ رذ‎ | 
কই Fi হক ج۔ز ہہ حا‎ ক্ষার ۰ এই Foor rg সুলাইসরন (e কে সা্রাজা ফিরিয়ে | 
০৬১ 


[১৬:০) الله‎ 15504 41348 £5) ০0172957491 
I ہے‎ MF ےت می ہی و سم‎ 
سرہ)‎ শোভিত دج‎ হোসাইন (রা. )-কে হত কলা হয়েছে 




























৪ ৮:১০9৩। ১:4৪ (58) 959$20850; نال‎ ৫) 


e 1o মায়ে |! 


JCS SY ০1:40]‏ ؤل الله صلی الله عله وم 
()-এ৯‏ رز পানের না এক বিট পা নিহিত আছে কন‏ 

| পঠিযার-পরিজানদেরকে 
১4 ০৪১৮৫ pC AE BAN BY SUIS | 


তর ও اشن‎ উর তি یرت ایا‎ নিত এ সুমিলগল ج‎ || 
frre | ঈমানের আলামত 


35797:748455555455১41 


1۳771 (সা.)-এর পরিবার-পারিত্রনের প্রতি মুহকাড প্রকাশের দায়ে সিহিত আছে । এই দিনেই وو‎ || 











১. এতে বলা হয়েছে, 'এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে 
Tara _رہ۔ےہے_۔سسسسس سس — ہم سخ لے‎ 


ক্ষমা করেছেন | 

জাগে কী ক্ষমা করেছেন। গোনাহে কবিরা ক্ষমা 

গোনাহে সগিরা ক্ষমা করেছেন। হযরত দাউদ সালাম 

সত্যিকার কোন গোনাহ করেছিলেন? এ ব্যাপারে আহলে کن‎ 
জামায়াতের কী অভিমত? 

১. খুতবায় তাও উল্লেখ রয়েছে 'এইদিনে (আশুরার দিনে) আমাদের 
শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন' 
এতে প্রশ্ন জাগে আমরাতো গোনাহগার, আমাদের গোনাহ মাফ 

শাফায়াতের প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু তিনি শাফিউল মুজনিবীন। 
উপরোক্ত বক্তব্যে প্রমাণিত হচ্ছে, আমাদেরকে যেমনি মাফ করা 

হয়েছে, তেমনি আল্লাহর হাবিবকেও মাফ করা হয়েছে। ক্ষমার দিক দিয়ে 
নবী ও উম্মতের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা আমাদের নবী মা'সুম বা 
নিষ্পাপ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তীর হাবিবকে গোনাহ সংঘটিত হওয়া 
থেকে পূর্ণ হেফাজতে রেখেছেন। ফলে আল্লাহর হাবিবের কোন গোনাহ 
সংঘটিত হয় নাই। 

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে পাকে নিজেই এরশাদ 
করেছেন ৫১44৫1441৫8 এ আয়াতে কারীমার 
তাফসিরে আল্লামা ফখরুদিন রাজী (রা.) তদীয় ‘তাফসিরে কৰীর' নামক 
কিতাবের ১৩ম খণ্ড ২৬ পারা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- ০ 
০১১৫5৫০৫১১০ ان اله تعالیٰ يعفرا‎ 2৫০ رانا‎ 
/ লা i آف2 ین‎ 


سے 








মাকরেছেন,না 


১২২ 


দুই ফাজিলের গোস্তাখী ৩১ 


দু TT (EI ৩২ 


‘উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ভাবার্থ হল, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা 
আপনার কারণে আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছে ।' 

এতে স্পষ্ঠভাবে প্রমাণিত হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কোন গোনাহ নেই বরং আল্লাহর হাবিবের উসিলায় আল্লাহপাক তার 
উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন | কিন্তু খুতবার دہ‎ প্রতীয়মান হয়, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করা হয়েছে এবং উম্মতগণকে 
ও মাফ করা হয়েছে। 

এখানে নবী ও তার উন্মতগণ সকলকে একাকার করে ব্যক্ত করা 
হয়েছে। এতে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান 
মর্যাদাকে وج‎ করা হয়েছে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 
আব্দার সম্পূর্ণ ۶۱۲8۰۶ ۱ 
২. এ খুতবায় আরো লিখা রয়েছে 'এইদিনে (আশুরার দিনে) রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে 

নিহত করা হয়েছে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিহত হওয়ার 

মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে।' 

হযরত হোসাইন (রা.) হলেন “সায়্যিদুশ শুহাদা' পরবর্তীকালে সমস্ত 
শহীদগণের সর্দার। তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখা এ জগতে وج‎ 
রাখার জন্য দুষ্ট এজিদী বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। তার 
শাহাদত বরণকে “শিহত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা, ইমাম হোসাইন (রা.) এর 
মর্যাদাকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। যা নবী প্রেমিক وو‎ মুসলমানদের 
TET আঘাত TTT | 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ‘আল খুত্বাতুল ইয়াকুবিয়া' প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৯৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে । সুতরাং প্রকাশিত হওয়ার 
পর আমাদের নিকট বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন আসতে থাকে | 

১৯৯৯ইং ১৫ নভেম্বর লিখিতভাবে আমার নিকট যে প্রশ্ন এসেছিল, সে 
কাহারা' 7 8 
সনের জুন মাসে। 

খুত্বাতুল ইয়াকুবিয়ার ১ম সংস্করণের মহররমের ২য় খুতবার 
আপত্তিকর বক্তব্যের কিছুটা বিয়োজন-সংযোজন ও পরিবর্তন করে দ্বিতীয় 


تا 


৩২ গু দুই ফাজিলের গোস্তাখী 


দুই ۶۲9۷7 (গান্তান্যাঁ ৩৩ 


আমরা আজ জানতে ইচ্ছুক মুরব্বির মুখে এখন কে তালা দিল? ফাজিলে 
বেরলভীর এই গোস্তাখানা অনুবাদের ব্যাপারে উনি কতবার বক্তব্য 
দিয়েছেন? কত হাজার লিফলেট বিতরণ করেছেন? কোন বই কি 
লিখেছেন? ফাজিলজীর বই তো ১০০ বছরের উপরে হয়ে গিয়েছে লেখা 
হয়েছে। মুখ খুলার সাহস হয় না কেন? নাকি ইশকে রাসূল এখানে বিকল? 








কানযুল ঈমানে ফাজিলে বেরলভীর অনুবাদ দেখুন। 
০5058 
54114, 401 8316 
6 11445 
সূরা সোয়াদ, আয়াত ৩৫ 
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ফাজিলে বেরলভী হাদাইক বখশিশের ওয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ এ আম্মা 
সারার রী একটি কবিতা লিখেন। ৩৭ পৃষ্ঠায় ২ 
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OOO II 
কাপড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন “তং ও FE উনকা লিবাস” অর্থাত উনার 
পোশাক ছিল টাইটফিট। এরপর আম্মার কোমর ও উন্নত বুকের বর্ণনা দিয়ে 
যৌবনের মুখরোচক শব্দে আম্মাজানকে চিত্রায়িত করেন। নাউজুবিল্লাহ 
তাদের কেউ কেউ অস্বীকার করেন যে, হাদাইক বখশিশ ৩য় খন্ড আছে। যেমন 
সিরাজনগরী চাপাবাজ মুরব্বি সাহেব। উনি হয়তো মনে করেন উনার কাছে যে 
কিতাব নাই সে কিতাবের অস্তিত্বই নেই। এই শ্রেনীর বৃজুর্গদের গালে একটি 
সজোরে চপেটাঘাত হচ্ছে “ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসাহ” উর্দু কিতাব। যে কিতাবটি 
লেখাই হয়েছে এই বিষয়টি খুলাসা করার জন্য। লেখক তাদেরই একজন। বইর 
ছবি দেখুন 
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হাদাইক বখশিশ ৩য় খন্ড হযরতজীর মৃত্যুর ২ বছর পর অর্থ্যাত ১৯২৩ 
সালে ছাপা করেন মাওলানা মাহবুব আলী খান। ১৯৫৫ সালে জনৈক 
দেওবন্দী আলেম কাজিম আলী সাহেব আপত্তি তোলার আগ পর্যন্ত ৩২ বছর 
বেরলভীদের কাছে এই বইটি ছিল, তাদের কাছে বিষয়টি আপত্তিকর বলে 
বিবেচিত হয়নি!!! 

“ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা”র ফায়সালা হল এই দুই লাইনের লেখক স্বয়ং 
ফাজিলে বেরলভী তবে ভুলবশতঃ স্থানান্তর হয়ে গিয়েছে। এই দুই লাইন 
বুখারী ও মুসলিমে হাদিসে উম্মে জার’ সম্পর্কিত। আম্মা আয়েশার 
মানকাবাতে এই দুই লাইন ভুলে ছাপা হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট মিথ্যাচার। কারণ 
হাদিসে উম্মে জার’ এ ১১জন মহিলার কেউ কেউ তাদের স্বামীদের বর্ণনা 
দিয়েছেন, তাদের নিজেদের শারিরীক বর্ণনা কেউ দেননি। আসুন দেখি 
প্রথমে হাদিসটি 
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'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতি। তিনি লেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে 
একত্রিত বসল এবং সকলে মিলে এ কথার ওপর একমত হল যে, তারা 
নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন কিছুই গোপন রাখবে না। 
প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হাক্কা-পাতলা দুর্বল উটের 
গোশতের মত যেন কোন পর্বতের চুড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে উঠা 
সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে 
উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে। 
দ্বিতীয় জন বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় 
করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি 
তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ 
দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে। 
তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার 
বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে । আর 
যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ 
তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। 
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চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি- অতি 
গরমও না, অতি ঠান্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার 
প্রতি অসত্তৃষ্টও নই। 

পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে ঢুকে তখন চিতা বাঘের মত 
থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের মত তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের 
কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে ۱ 

৬ষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। 
যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর 
বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় 
না। 

সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা 
সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় 
বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে। 

অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার 
দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার বনফুল)-এর মত। 

নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার 
তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে 
দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভন্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান 
আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অবারিত। 
এলাকার জনগণ তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে। 

দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কী প্রশং 
আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে উর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় 
উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই 
করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির 
শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই 
করা হবে। 

একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবু যার“আ। তার কথা আমি কী 
বলব। সে আমাকে এত অধিক গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে 
গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি 
নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, 
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যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী 
পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হরেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার 
আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে 
ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রপ করত না 
এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি 
পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যার“আর 
আম্মার কথা কী বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল 
প্রশস্ত। আবু জার “আর পুত্রের কথা কী বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা 
এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত 
হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী । তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা। 

আর আবু যার“আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে 
বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ বাধ্য সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে 
কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবূ যার “আর ক্রীতদাসীরও অনেক 
গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের 
সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত 
না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবু যার“আ 
বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু”টি পুত্র-সন্তান 
রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা বাঘের মত খেলছিল (দুধ পান 
করছিল)। সে এ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক 7 
তাকে বিয়ে করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম। সে 
দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ 
দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া 
আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মু যার“আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, 
পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু 
দিয়েছে, তা আবু যার“আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ 
আবু যার“আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)। “আয়িশাহ (রাঃ) 
যার“আ তার স্ত্রী উম যার“আর জন্য যেমন আমিও তোমার প্রতি তেমন (তবে 
আমি কক্ষনো তোমাকে তালাক দিব না)।।$ 
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দু )1.) 


কবিতার দুই লাইনের কোন অস্তিত্ব নাই এই হাদিসে। তাছাড়া 7ءء‎ 
মুকাদ্দাসা”র দাবী এ দুই লাইন আম্মা আয়েশার শারিরীক সৌন্দর্যের বিষয়ে 
নয় বরং এ ১১জন মহিলার বিষয়ে। আচ্ছা মহিলাদের শারীরিক সৌন্দর্য 
বিবৃত করে অশ্লীল কবিতা লেখে কোন শ্রেণীর মানুষ? ফাজিলজী কি এ 
শ্রেণীর কেউ? 

“ফায়সালায়ে মুকাদ্দাসা”র ফায়সালা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি। আর 
হলেও অশ্লীল কবিতা লেখা অসুস্থ মানসিকতার পরিচয়। গোস্তাখী আম্মার 
শানেই করা হয়েছে আর আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার শানে গোস্তাখী 








বাক্য উচ্চারণ করেছেন অন্য কেউ বললে গর্দন কেটে ফেলা হতো” ‫َ. 
উর্দু মালফুজাত দেখুন 





را ناگ Ese‏ دو شور( خی ےش کی ے' 
]5919 سم بے تر 
804 کیا ام الیم وین GL‏ جوا شا الم رشا HBS‏ دن مارک جائے۔ 
বাক্যগুলী কি? গর্দান কেটে ফেলার মত শাস্তি যে সব বাক্য উচ্চারণ করলে‏ 
সেগুলী কি যা আমাদের আম্মাজান উচ্চারণ করেছেন?‏ 


 মালফুযাতে-ই আ'লা হযরত পৃষ্ঠা ২২৫ 
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ভারত ও বাংলাদেশের দুই “ইন্নামা” হযরত সমাচার ৪২ ও ৪৩ এর জবাব 
দেয়ার নামে তাদের মূর্খতা প্রকাশ করেছেন। আমার ভিডিও আর তাদের 
ভিডিও একসাথে দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। 

ধোকা দিতে ব্যর্থ চেষ্ঠা করেছেন। মালফুজাতে আলা হযরত বাংলায় অনুবাদ 
করেছেন তাদেরই জনৈক হযরত। তারা হয়তো ভেবেছিলেন বাং 
মালফুঁজাতে আলা হযরত কে আর খুঁজে বের করবে। এই প্রতারণা তারা 
জেনেশুনেই করেছেন কারণ আমি আমার ভিডিওতে বাংলা মালফুজাতও 
দেখিয়েছিলাম। ইন্ডিয়া থেকে হযরত আমদানী করেও রক্ষা হল না। 


7 রুহলাহ*র শাহ রাস্তা 


আনোয়ারে শরীয়ত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫, প্রশ্ন নাম্বার ১২, (স্ক্রিনশট দেয়া হল) 


(৫6৮৮৮ 





| جرراسدم ۴۷یسا ام اح ررضاخان ماب موی قذکہ: | 

| چ الا ہلا محر اء حا ی رر ضا حال ساب مر قوی د رہ | 

| | صد رالا ةا حر ہو لا ح سر ৮৮/৩৬/৮০৮৬‏ | 
UB Lda if w ৮০৮০০৯৮৮৮৬৭ |‏ 


শিট‏ ...سس ےت کے سس 
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یہت تب جب لکول با “ی او ہا 05৮‏ ن سے ات ے۔ 
سرال ২০‏ ۷۲ کا اماک دہ کے دای رت TEE‏ ےکی 
eu‏ 
tema‏ دوپ ری کیا پاتا ے جک لا کامیاب رے اتان م ددرو وی لوگ بلاۓ جائے یں ج 
116৮‏ آ دشر اکا میاب د اورپ ود ےڈ کے مار ےکا مغ رما لت نما منددے کے 
৮/৮%৮৫-৮৮৮/।৪০১//০।৬/৮৮৮%/-৪০৮৮৮/০4৬।‏ 
بے او Yost lst ld bs Ae bse Bel Let wp So‏ 
WPA Mp HL PL fol‏ ے۔ 
আসবেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন না। কে উত্তম?‏ 
জবাবঃ দ্বিতীয়বার তাকেই পাঠানো হয় যে প্রথমবার কামিয়াব হতে পারেনি,‏ 
পরীক্ষায় ২য় বার তাদেরকেই ডাকা হয় যারা ফেইল করেছে। হযরত মাসীহ‏ 
আলাইহিস সালাম প্রথম আগমনে কামিয়াব হতে পারেননি, এবং‏ 
ইয়াহুদীদের ভয়ে তাবলীগে রিসালতের দায়িত্ব পূর্ণ করতে পারেননি তাই‏ 
তাঁর দ্বিতীয়বার আগমন অতীতকে কভার করার জন্য ............ |‏ 


fa ভাহমাদ শহাঁদ 7377ء‎ শান কটুক্তি 
ফাজিলে বেরলভী মাওলানা আহমাদ রেযা খানা সাহেব সাইয়িদ আহমাদ 
শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র শানে জঘন্য কটুক্তি করেন তার কিতাব ফতোয়া 
রেজভিয়া ১৫ তম খন্ডে “আল-কাউকাবাতুশ শিহাবিয়্যাহ ফী কুফরিয়্যাতি 
আলোচনায় ২৪ নাম্বার কুফুরির আলোচনার অধীনে এক জায়গায় তিনি 
বলেন 


44244 ৮৮108 শা, lead FWA), 
س تال‎ 14 রী 6০7৮৬ گاب ا فا کان سوار و می زا ور ایا ار نے کرے چا‎ 


RR: ফতোয়ায়ে রেজভিয়া, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৯৪, আলা হযরত 
নেটোয়ার্ক। ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫ দাওয়াতে ইসলামী) 
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জনৈক বেরলভী মুফতি আবুল কাসেম তাহেরী তার ফেইসবুক স্ট্যাটাসে এই 
বিষয় উল্লেখ করে লিখেন 


Mufti Abul 65601 71 % Follow | ** 
October 19 ٠ @ 


ওহাবীদের গুরু সাইয়েদ আহমদ রাই বেরলভি 

ফিনসর্ট সহ দেখুন! 

আলা হযরত আহমদ রেজাখাঁন আলাইহির রহমত তদীয় 'ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া 
নামক কিতাবের ১৫ তম খণ্ডে ১৯৫ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদ বেরলতীর 
পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন- 

علبا اصل مقصود 2 پیر رائے بریلے سید احمد گو گہ 

نواب امیر خان گے ہہاں سواروں میں دوکر اور بیجاٹرے 

ثرے جاھل سادہ لوح کہے دیی بدایا کہا الع 

তাদের মুল উদ্দেশ্য তাদের পীর রায় বেরেলীর সৈয়দ‏ ۳ھ"( 
জম্বারেহী কর্মচারী হিল এবং বেচারা ওরে TT‏ ساد ন্বাব আমীর‏ 
লোক ছিল। তাকে (সাইয়দ আহমদকে) নবী বানানোর অপচেষ্টা করা |‏ 
মুফতী তাহেরী অনুবাদে লিখেছেন “নবী বানানোর অপচেষ্টা করা হয়েছিল”।‏ 
ফতোয়ায়ে রেজভিয়াতে লেখা আছে “ নবী বানায়া থা” অর্থাৎ তারা তাকে‏ 
(সাইয়িদ আহমাদ রায় বেরেলীকে) নবী বানিয়েছিল। লা'নাতুল্লাহি আলাল‏ 
কাজিবীন। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত। কারো প্রফেশন নিয়ে‏ 
উপহাস করা অসভ্যদের অভ্যাস। একজন খান্দানী সাইয়িদকে “মূর্খ” বলে‏ 
গালি দেয়া হল। আমরা তাদের কাউকে দলীল প্রমাণে মুর্খ বলতে পারি কিন্তু‏ 
বলি না। কারণ এই শিক্ষা আমরা পাইনি।‏ 

ওহাবীদের গুরু ছিলেন। তারাই তাদের ফাজিলজীকে মানে না। 


সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে রাহিমাুল্লাহকে নবী বানানো হয়েছিল কি না 
বালাকোটি সিলসিলাহ’র কোটি কোটি সুন্নী মুসলমানরা জবাব দিবেন। 
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1) 
বম 7 YGF TY IY 
হযরত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তিনি তার তাফসীর তাফসীরে নূরুল 
ইরফানে সুরা কাহাফের ৭১ নাম্বার আয়াতের তাফসীরে লিখেন (স্কীনশট 
দেখুন) 


ہے اللہ ارا ٢مہ‏ کی ক জাল ঞ‏ تر وی ہے الا بے تل اب ۴ ۴د 
وس سے غلم এল‏ ہک رك مکو ارال چ ‘Eden‏ 


জু কেক কলে 
হায়”: 
বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব। স্ক্রিনশট দেখুন 
এ থেকে TW গেলো যো. সন্মানিত | 
পের লাঘালা TE ছয়ে TEI 
এ কথাও বুঝা TE খে, পীরের উদিত 
যেন লোকজনকে তাড়াহুড়া করে মুরীদ 
বানানোর প্রতি বেশি আগ্রাহী লা হু 
বরং শতাক্ষার .ڑچ‎ পরীক্ষা লেওয়া 
চাই। (ev) 


£ তাফসীরে নুরুল ইরফান, উর্দু পৃষ্ঠা ৪৮০ 
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“এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি 
হয়ে যায়” 22 

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এখানে সব শেষে “(রুহ)” লেখা আছে। 
তারমানে কথাগুলো তিনি কৌট করেছেন। 

জানার বিষয় হচ্ছে 

১। এই ধরনের বক্তব্যে আপনারা ইতিপূর্বে কি ফতোয়া দিতেন? 

২। সূরা নাসর এর তাফসীরে মাওলানা মাওদুদী সাহেবের তাফসীর সম্পর্কে 
ইতিপূর্বে আপনারা কি কি ফতোয়া দিয়েছিলেন? 

৩। এখানে যে অনুবাদ করা হয়েছে সেই অনুবাদের সাথে নঈমী সাহেবের 
আকীদার বেমিল এমন কোন কথা এখানে তিনি বলেননি। তার মানে এটাই 
তার আকীদা? 

8 ۱ সিরাজনগরী মুরব্বি এখন মুখ খুলছেন না কেন? 

৫। খুতবায়ে ইয়াকুবিয়ায় তো গুনাহ কিংবা ভুলক্রটির কোন উল্লেখই 
ছিলনা। ছিল মাগফিরাতের কথা। যে সব বুজুর্গান খুতবায়ে ইয়াকুবিয়া নিয়ে 
নানান ফতোয়া দিলেন তারা সবাই কি মৃত্যু বরণ করেছেন ইতিমধ্যেই? 
৬। রুহ বলতে কোন রুহ? রুহুল বয়ান নাকি রুহুল মাআনী? 

৭। আরবী ইবারতটা কি? 

৮। এটাই কি এখন আকীদা ধরে নিতে হবে? 

৯। মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবকে যারা এ যুগের আবুল আলা মওদুদী 
বলেছিলেন, ইয়ার খান ছাহেবের বেলায় উনাদের মুখে কে তালা দিল? নাকি 
তারা প্রমাণ করছেন যে, তারা জন্মসুত্রে কাপুরুষ এবং নবী রাসূলের উর্ধে 
তারা তাদের হজরতদেরকে মর্যাদা দেন? 


জাআল হক, ১ম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠায়, (মুহাম্মদী কুতুবখানা চট্রগ্রাম থেকে 
ছাপা) “বাশারুম মিছলুকুম” এর আলোচনায় মুফতী 3 নঈমী ছাহেব 
লিখেন, (স্ক্রিনশট দেখুন) 


22 তাফসীরে নূরুল ইরফান, বাংলা, পৃষ্ঠা ৭৯৮ 





“শিকারকারী পশ-পাখির মত আওয়াজ বের করে শিকার করে। অনুরুপ 
হুযুর কর্তৃক এরুপ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফিরদেরকে নিজের প্রতি 
আকৃষ্ট করা”। 

১। এখানে স্পষ্ট ভাবে নবীজীকে পশু-পাখি শিকারীর সাথে তুলনা করা 
হয়েছে। 

আল্লাহ বলেন 
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৯৮. হে মাহবুব! দেখল, কেমন সব ۶ 
جک‎ হয়েছে, এখন তারা কোল পথ পাচ্ছেলা ١ 
(বাংলা অনুবাদ, কানযুল ঈমান, সূরা ফুরকান, আয়াত ৯) 
তারমানে হল যারা রাসূলের এসব উপমা দেয় তারা ۱ 


২। নবীজীর বাশারিয়্যত অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ শিকারী পশু-পাখির 
মত আওয়াজ বের করে শিকার করে, শিকারী কিন্তু পশু-পাখি নয়। 
করেন মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য, তিনি মূলত মানুষ বা বাশার নন। 
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দুই ITA (গান্তাণ্ঠা ৪৭ 
শান গা 





হামারা হরু নেহী। ও ইমাম হুসাইন, উনকে ওয়ালিদ আওর উনকে আহলে 
বায়ত কা হক্ব হায়। তু চন্দ রোজ খলীফা রাহনা, পির জব ইমাম হুসাইন 
পুরে কামাল কো পৌঁচ যায়ে তো পির ও খলীফা হো গে”।** 

অর্থাৎ, বেটা! খেলাফতে আমাদের হরু নাই। সেটা ইমাম হুসাইন, তাঁর পিতা 
এবং তাঁর আহলে বায়তের F1 তুমি কয়েক দিন খলীফা থাকবে, অতঃপর 
যখন ইমাম হুসাইন পূর্ণরূপে যোগ্য হয়ে যাবেন তখন তিনি খলীফা হবেন”। 


আমাদের জানামতে এই কথা না আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেছেন, না বলেছে 31135۱ এমনকি 37181:۴۹ কোন বৈধ সন্তানও এমন 
কোন কথা বলেননি। ইয়াধীদের অবৈধ কোন সন্তান থাকলে বললে বলতে 
পারে। 


জান্নাতের যুবরাজ, রাসূলের নাতি, সাইয়িদা ফাতিমা ও মাওলা আলী 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমা’র কলিজার ধন ইমাম হুসাইন কেন অযোগ্য হবেন 
ইয়াধীদের সামনে? 

বয়সের দিক থেকে ইমাম হুসাইন ইয়ামীদ থেকে ২২ বছর বড়। ইমামের 
জন্ম ৪ হিজরিতে আর ইয়াধীদের জন্ম ২৬ হিজরিতে। খান্দান, বয়স, ইলা, 


& হযরত আমির মুয়াবিয়া, উর্দু, পৃষ্ঠা ৬৭ 


দুই 2۳97 (ATEN ৪৮ 


আমানতদারী, সৎসাহস, বীরত্ব, উম্মতের জন্য মহব্বত ভালোবাসা, দ্বীনের 
জন্য আত্মত্যাগ কোন দিকে ইমাম অযোগ্য হলেন ইয়ামীদের সামনে? 
আমির মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত (৬০ হিজরি) এর সময় ইমামের 
বয়স ৫৬ বছর। এখনো কামিল হতে পারেননি? 

ইয়ামীদের দালালী এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে এহেন 
গোস্তাখীর পিছনে কারণটা কি? 


মুফতি ইয়ারখান সাহেবের বই “আমির মুয়াবিয়া” অনুবাদ করেন মাওলানা 
আব্দুল মান্নান সাহেব। প্রকাশ করে আঞ্জুমান এ রাহমানিয়া আহমদিয়া 
7۸7 ت3‎ কিন্তু লেখক হিসাবে নাম ছাপা হয় মাওলানা আব্দুল মান্নান 
সাহেবের। প্রকাশকাল ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬। এই বইর ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্টায় এ 
কথাগুলি আছে। দেখুন (স্কীনশট) 
হে আমার বৎস! খিলাফতের ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার নেই | সেটা ইমাম 
হোসাষঈন, তার পিতা ও তার বংশের অধিকার | তুমি কিছুদিনের জন্য খলীফা 
থাকবে । তারপর ইমাম হোসাঈন যখন পূর্ণ উপযোগী হয়ে যাবে, তখন তিনিই 
খলীফা হবেন অথবা তিনি যাকে খলীফা করবেন তার কাছে যেন তখন খিলাফত 
পৌছে যায় । আমরা সবাই ইমাম হোসাঈন ও তার নানাজানের গোলাম | তাকে 


অসম করোনা। তাকে TY করলে তোমার উপর আল্লাহর রসূল <۳ 
হবেন। তখন তোমার শাফা'আত কে করবে?" 


ইয়াযীদ বন্দনার এই নজীর একেবারেই বেনজীর! ইয়াধীদ নিশ্চয়ই মুফতী 
ইয়ারখান নঈমী এবং মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবের উপর খুব সন্তুষ্ট 
হবে। 
ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে এই গোস্তাখী মূলতঃ আল্লাহ'র 
রাসূলের শানেই গোস্তাখী। এই গোস্তাখী শুধু ইমাম হুসাইন" শানে নয় বরং 
এই গোস্তাখী টোটাল আহলে বায়তের শানে। 





রাসুলের অপমানে যদি কাদে না তোর মন, 
মুসলিম নয়, মুনাফিক তুই, রাসুলের দুশমন | 


কাজী নজরুল ইসলাম 


আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া 











